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দেশে গেল এক বছরে ৪০৩ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। এর মধ্যে স্কু লশিক্ষার্থীর সংখ্যাই বেশি।
আত্মহত্যাকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। আত্মহত্যা প্রতিরোধ
এবং মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতা তৈরিতে কাজ করা সংগঠন আঁচল ফাউন্ডেশনের এক
সমীক্ষায় এ চিত্র ওঠে এসেছে।

শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ‘শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা
: ক্রমবর্ধ মান সংকট’ শীর্ষ ক সমীক্ষার ফল তু লে ধরেছে সংগঠনটি। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়,
এই সংখ্যা শুধু একটি পরিসংখ্যান নয়; বরং অনেকটাই পারিবারিক কাঠামো, সামাজিক সম্পর্ক
এবং মানসিক স্বাস্থ্যসহায়তা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতারও প্রতিফলন।

দেশের শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে ১৬৫টি স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমে
প্রকাশিত সংবাদ

পর্যা লোচনা করে প্রতি বছরের মতো ২০২৫ সালের আত্মহত্যার চিত্র বিশ্লেষণ করেছে আঁচল
ফাউন্ডেশন। ২০২৫ সালে সারা দেশে মোট ৪০৩ জন স্কু ল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার
শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার তথ্য পেয়েছে তারা। ২০২৪ সালে সংখ্যাটি ছিল ৩১০।

আত্মহত্যাগুলোর কারণ হিসেবে হতাশা, অভিমান, প্রেম, পারিবারিক টানাপড়েন, মানসিক
অস্থিতিশীলতা, যৌন নির্যা তনের মতো বিষয়গুলো ওঠে এসেছে সমীক্ষায়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যা য়ে
৭৭ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪৪ জন সরকারি (পাবলিক) বিশ্ববিদ্যালয়ের, ১৭ জন বেসরকারি
বিশ্ববিদ্যালয়ের, মেডিক্যাল কলেজের ছয়জন ও ১০ জন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন
অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষার্থী।

স্কু লপড়ু য়া বেশি : ৪০৩ শিক্ষার্থীর মধ্যে সর্বা ধিক আত্মহত্যা সংঘটিত হয়েছে স্কু লপর্যা য়ে। ১৯০
জন স্কু লপড়ু য়া শিশু আত্মহত্যা করেছে। এটি মোট ঘটনার ৪৭ দশমিক ৪০ শতাংশ। আঁচল
বলেছে, এই চিত্র বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। কারণ, স্কু লগামী শিক্ষার্থীরা সাধারণত কৈশোরের
সূচনালগ্নে থাকে, যখন মানসিক ও আবেগের বিকাশ অত্যন্ত সংবেদনশীল পর্যা য়ে অবস্থান
করে।

কলেজ পর্যা য়ে ৯২ জন বা ২২ দশমিক ৮ শতাংশ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৭ জন বা ১৯ দশমিক ১০
শতাংশ এবং মাদ্রাসায় ৪৪ জন বা ১০ দশমিক ৭২ শতাংশ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে।

আঁচল ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী ২০২১ সালে ১০১ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, ২০২২ সালে
৫৩২ জন শিক্ষার্থী, ২০২৩ সালে ৫১৩ জন শিক্ষার্থী ২০২৪ সালে ৩১০ শিক্ষার্থী আত্মহননের পথ
বেছে নিয়েছিল। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীর চেয়ে পুরুষ শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার
হার (৫৯ শতাংশ) বেশি।

সংগঠনটির লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২৫ সালে আত্মহত্যাকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে
২৪৯ জন বা ৬১ দশমিক ৮ শতাংশ নারী, ১৫৪ জন বা ৩৮ দশমিক ২ শতাংশ পুরুষ। স্কু লে ১৩৯



জন নারী ও ৫১ জন পুরুষ; কলেজে ৫০ জন নারী ও ৪২ জন পুরুষ আত্মহত্যা করেছেন। তবে
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যা য়ে পুরুষ শিক্ষার্থীর সংখ্যা সামান্য বেশি; যেখানে ৪১ জন পুরুষের বিপরীতে
৩৬ জন নারী শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। মাদ্রাসায় ২৪ জন নারী ও ২০ জন পুরুষ আত্মহত্যা
করেছেন।

তথ্য বিশ্লেষণে বলা হয়- মেয়েদের ক্ষেত্রে ধারণা করা যাচ্ছে, কৈশোরে মেয়েরা সামাজিক ও
পারিবারিক চাপ, সম্পর্কগত টানাপড়েন এবং আবেগপ্রবণ সংকটে বেশি ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে।
আর উচ্চশিক্ষা পর্যা য়ে পুরুষ শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার ক্ষেত্রে ধারণা করা যাচ্ছে, ভবিষ্যৎ
অনিশ্চয়তা, কর্ম সংস্থান ও আত্মপরিচয়ের সংকট আত্মহত্যায় বড় ভূ মিকা রেখেছে। সাইবার
বুলিংয়ের কারণেও একজন নারী শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন, যা ডিজিটাল নিরাপত্তা ও
অনলাইন সহিংসতার নতুন মাত্রা তু লে ধরে বলে সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের কনসালট্যান্ট
ফরেন্সিক সাইকিয়াট্রিস্ট ডা. আনিস আহমেদ, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সৈয়দ মাহফু জুল
আলম, টাঙ্গাইল মেডিক্যাল কলেজের সহকারী পরিচালক ডা. মারুফ আহমেদ খান, আঁচল
ফাউন্ডেশনের সভাপতি তানসেন রোজ ও প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর সোহেল মামুন।


